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কারা সপ্তাহ-২০১৪ পালন উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারা সপ্তাহ অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 
অপরাধীদেরকে নিরাপদ আটকের মাধ্যমে সমাজে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অটুট রাখতে আপনারা যে গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। দীর্ঘ ৭ বছর পর এ ‘‘কারা সপ্তাহ’’ পালন করা হচ্ছে এবং আমি আশা করছি ‘‘কারা সপ্তাহ’’ পালনের মাধ্যমে আপনাদের কর্মস্পৃহা আরও বৃদ্ধি পাবে। বন্দীদের সুশৃঙ্খলভাবে নিরাপদ আটক ও মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা সহজ হবে। 
বর্তমান সরকার কারাগারকে কারাগার হিসেবে নয়, সংশোধনাগার হিসেবে দেখতে চায়, এ লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ কারণেই “রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ” এই শ্লোগানকে মূলমন্ত্র হিসেবে কারা প্রশাসন পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
কারাগারের সকল বন্দি সুনির্দিষ্ট অপরাধে সাজা খেটে মুক্তি লাভ করার পর সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদের মধ্যে অনেকেই সমাজ বা আত্মীয় পরিজনের কাছে বোঝা হিসেবে গণ্য হন। এ কারণে অনেকেই পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। মুক্তিপ্রাপ্তরা  যাতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। 
এছাড়াও কারাগারগুলোতে অনেক জঙ্গী, শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং মাদক ব্যবসায়ী রয়েছে। সাধারণ বন্দীরা যাতে এদের সংস্পর্শে এসে বড় অপরাধী না হয়, সেদিকে আপনাদেরকে সুতীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। দায়িত্ব পালনে আপনাদেরকে আরও চৌকষ এবং সংবেদনশীল হতে হবে। আপনাদের সৎ এবং সাহসী উদ্যোগ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থেকে জাতিকে রক্ষা করবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং আশা করি কোন প্রলোভনে আপনারা আপনাদের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হবেন না। 
কারাগারে আটক বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণের মাধ্যমে চরিত্রের অগ্রহণযোগ্য দিকগুলো সংশোধন করে স্বাভাবিকভাবে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলবেন। মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার জন্য আপনাদের কাজ করতে হবে। আপনারা নানা ধরণের কারিগরী প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে কারা মুক্ত বন্দিদের সমাজে পুনর্বাসনে সহায়কের ভূমিকা পালন করছেন, এটা প্রশংসনীয়।
কারা বিভাগে জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেদেরকে তুলে ধরার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পেশাগত জ্ঞান ও উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়। সুতরাং আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘনকারীর বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায়, কারাগারের মঙ্গলের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে ।  
বর্তমান সরকার আপনাদের কল্যাণে সম্ভব সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এর অংশ হিসেবেই কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইতোমধ্যেই বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরাই সর্বস্তরের কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১০০% পারিবারিক রেশন সুবিধা দিয়েছি এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্তব্য পালনে নিয়োজিতদের ৩০% ঝুঁকিভাতা দিয়েছি। এছাড়া বেশকিছু কারা কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা ও বেতনক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। অন্যান্য বাহিনীর সাথে কারা কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা সমন্বয় করার পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে। 
জঙ্গী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ এবং সমাজে অপরাধ সৃষ্টিকারীদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার স্বার্থেই মূলত কারাগারের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে কারাগারে বসেও নাকি কোন কোন সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজরা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। যারা তাদেরকে সহযোগিতা করেন প্রকৃতক্ষে তারা সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের চাইতেও খারাপ। আমি  আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই, আপনাদের মধ্যে কেউ জঙ্গী, সন্ত্রাসী কিংবা মাদক ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদান করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন ছাড় দেওয়া হবে না।  
সরকার কারাগারের উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। কারাগারের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে পেশাগত দক্ষতা অর্জন। এ কারণে প্রশিক্ষণ অপরিহার্য।  দীর্ঘ ৪৪ বছরেও কারাগারের কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেনি। সে বিবেচনায় কারা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণের জন্যে রাজশাহীতে একটি পুর্ণাঙ্গ কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং ঢাকাতে একটি কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।
এ ছাড়াও দেশ ও জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জঙ্গী, শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং মাদক ব্যবসায়ীরা যেন কারাগারের ভেতরে অভিনব কায়দায় মোবাইল, মাদক  বা অন্যান্য  নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে প্রবেশ করে জঙ্গী পরিকল্পনা বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাতে না পারে সে লক্ষ্যে কারা নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে সিসিটিভি মনিটরিংসহ, লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার ইত্যাদি সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ন্যায় ভবিষ্যতে কারারক্ষীদের জন্য ‘‘তাজা রসদ’’ ভাতা প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে। 
কারাগারের কর্মচারীদেরকে সার্বক্ষণিক কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে কারা এলাকায় বাস করা অত্যন্ত জরুরী। এ বিষয়ে আমি অবগত আছি যে, কারাগারের কর্মচারীদের যথাযথ বাসস্থান না থাকায় বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষিদের নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় অনেকের অফিস করতে সমস্যা হয়। এ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে, সকল কারাগারে মহিলা কারারক্ষিসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। 
আমি জানি, আপনারা অনেক  ঝুঁকি নিয়ে সন্ত্রাসী এবং অপরাধীদের শৃঙ্খলিত রাখেন। এ দায়িত্ব পালনে, অনেক সময় নিজের জীবন কিংবা পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনাদের সাহসিকতা প্রদর্শন করে কারা শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। এই সাহসিকতা প্রর্দশনে আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অচিরেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ন্যায় কারারক্ষিদের জন্যেও ‘‘সাহসিকতা  পদক’’ প্রবর্তন করা হবে।   
আমি জানি যে, কারা বিভাগে জনবলের স্বল্পতা অত্যন্ত প্রকট। ১৯৮৪ সালের জনবল দিয়ে এখনও কারাগারগুলো পরিচালিত হচ্ছে। অথচ বিগত বছরগুলোতে কারাগারের আয়তন ৮ থেকে ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজের চাপে আপনাদের নিয়মিত ছুটি পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই জনবল বৃদ্ধির পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে। গত সরকারের সময় আমরা ৫৬৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করেছি। ১২৫০ জনকে নতুন নিয়োগ দিয়েছি।
সবশেষে, কারা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে আপনাদের দায়িত্ব পালনে আসুক সততা  এবং দৃঢ়তা, নব উৎসাহে আপনাদের সেবা বৃদ্ধি পাক - জাতির নিরাপত্তা দৃঢ় হোক।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা সত্ত্বেও কারা সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষে এত সুন্দর মনোজ্ঞ প্যারেড উপহার দেওয়ার জন্য এবং সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সকল কারারক্ষিসহ কারা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।
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